২৪তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০১৫ উপলক্ষে অনুষ্ঠান
ভাষণ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২২, ৩ ডিসেম্বর ২০১৫
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
অনুষ্ঠানের সভাপতি, 
সহকর্মীবৃন্দ,
জাতীয় সংসদের সদস্যবৃন্দ, 
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।
আসসালামু আলাইকুম।
আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৫ উপলক্ষে দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই দিনে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।
ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। বিজয়ের মাসে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি,সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি,জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সেই সব অকুতোভয় বীর শহীদদের যারা স্বাধীনতা অর্জনে জীবন উৎসর্গ করেছেন। একাত্তরে আমাদের যে সকল মা-বোনেরা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারিয়েছেন,আমি তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 
জাতির পিতার নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে সকল স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আর গোটা মানবজাতির কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ধারণ করে আমরা প্রতিবন্ধীদেরও সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করে পাল্টে দিতে চাই তাদের জীবন মান। তাদেরকে উজ্জীবিত করতে চাই সোনালী দিনের নতুন স্বপ্নে।
গোটা বিশ্বে এখন প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা শত কোটি। ১৯৯২ সাল থেকে গত ২৪ বছর জাতিসংঘ ‘আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস’ পালন করে আসছে। জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতি বছর আমরা বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস’ পালন করি। 
জাতিসংঘ গৃহীত এসডিজি’ ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য এসডিজি’র মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারন করেছে “leave no one behind”। 

এসডিজি’র শ্লোগানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ বছর প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারন করা হয়েছে ‘একীভূতকরণ : সক্ষমতার ভিত্তিতে সকল প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়ন’। তাই উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদেরকে পেছনে রেখে রাষ্ট্র-সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।
সুধিবৃন্দ,
আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে-প্রতিবন্ধীরা কোনভাবেই সমাজের বোঝা নয়। তারা আমাদেরই সন্তান। তাদের অবহেলার দৃষ্টিতে দেখার কোন সুযোগ নেই। প্রতিবন্ধীদের সাধারণ মানুষের মত বাঁচার অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের সমস্যা দূরীকরণে পারিবারিক পর্যায় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক মহল পর্যন্ত সকল স্তরে বিশেষ মনোযোগই হতে পারে সহযোগিতার মূল হাতিয়ার। প্রতিবন্ধী লোকদের পুনর্বাসনে সমাজের বিত্তবান-হৃদয়বানদের এগিয়ে আসতে হবে। 
আপনারা জানেন,আমার মেয়ে সায়মা হোসেন প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে কাজ করছে। তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক কার্যালয় ২০১৪ সালে ‘এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ’ পুরস্কার প্রদান করেছে।  এই পুরস্কার দেশের জন্য সুনাম ও সুখ্যাতি বয়ে এনেছে। প্রতিবন্ধীতা নিয়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্ব সভায় সরব। সায়মা হোসেন ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা’র (WHO) মহাপরিচালকের মানসিক স্বাস্থ্য ও অটিজম বিষয়ক উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য মনোনীত হন। 
গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেলথ ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশের জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা হোসেনের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় বর্তমান সরকার দেশে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ও অসামর্থবানদের পুনর্বাসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন- প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিতকরণ (ডাটা বেজ তৈরি করা), তাদের কাউন্সিলিং প্রদান, তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা, কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করাসহ অন্যান্য বিশেষায়িত  পদক্ষেপও রয়েছে। 
· আমাদের সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ পাশ করেছে। এই সুরক্ষা আইনকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের জন্য বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। এই দুটি আইন ও বিধিমালার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার পাওয়ার পথ সুগম হবে । 
· প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য সরকার একটি ট্রাস্ট গঠন করেছে। ট্রাস্টের তহবিল থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সহায়তা প্রদান করা হবে।
· প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার তৈরি করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রম চালাচ্ছে। প্রাথমিক জরিপ অনুসারে বর্তমান দেশে প্রায় ১৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৭১৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে। 
· আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা খাত ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারণ করছি। বর্তমানে ৬ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করছি। 
· আমরা ৬০ হাজার প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রদান করছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাসিক ৩০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাসিক ৬০০ টাকা, কলেজে মাসিক ৮০০ টাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাসিক ১২০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
· আমরা ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করেছি। এখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থেরাপি, সহায়ক উপকরণ, শ্রবণ পরীক্ষা, কাউন্সেলিং ও রেফারেলসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে। 
· আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অটিস্টিকসহ স্নায়বিক ও বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ‘সিনাক’ নামে একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছি। 
· জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারনের লক্ষ্যে একটি প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। 
· প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে শেরেবাংলা নগরের সংসদ ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে।
· প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে স্পেশাল বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। পরীক্ষা ক্ষেত্রে তাদের সময়ও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। 
· আমার সরকার বিসিএসসহ প্রথম শ্রেণীর চাকুরীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ১% কোটা সংরক্ষণ করেছে। এছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি চাকুরীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও এতিমদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরীর ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে।
· জাতিসংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় বাংলাদেশের প্রস্তাবে সর্ব সম্মতিক্রমে অটিজম কার্যক্রম রেজুলেশন হিসাবে গৃহীত হয়েছে।
সমাগত সুধিবৃন্দ,
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদেরও বিশেষ অর্জন রয়েছে। বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট কাউন্সিল (বিবিসিসি) এর আওতাধীন জাতীয় ব্লাইন্ড ক্রিকেট দল ভারতের কোলকাতার বিখ্যাত ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত ‘ত্রিবঙ্গীয় মৈত্রী আন্তর্জাতিক টি-২০ ব্লাইন্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০১৫’তে যুগ্ম চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করে। গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বধির ক্রিকেটে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে খেলেছে।
এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড স্পেশাল অলিম্পিকস সামার গেইমস্ এ বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ক্রিকেটারগণ অংশগ্রহণ করে ৯টি স্বর্ণ পদক, ১৫টি রৌপ্য পদক ও ৭টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে দেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছে। প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এ মাঠের উন্নয়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
সুধিবৃন্দ,
প্রতিবন্ধিতা মানব বৈচিত্রেরই একটি অংশ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। সেই দিক থেকে বিচার করলে-প্রতিবন্ধিতা শরীরে, মনে বা বোধ-বুদ্ধিতে থাকে না। প্রতিবন্ধিতা থাকে সমাজে। প্রতিবন্ধিতা থাকে পরিবেশে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ তার চিরন্তন স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা উপভোগ করতে পারেন। 
আপনারা জানেন, যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী সোচ্চার ও সচেতন। তারা এখন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যোগাযোগ বাড়িয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। এমন এক সময় ছিল যখন প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হতো না। বর্তমান সরকার প্রণীত শিক্ষানীতির আলোকে প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারার শিক্ষা লাভের যাবতীয় বাধা অপসারণের দিক নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া শিক্ষকরাও এখন প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়েছেন, তারা আলাদা সময় দিয়ে সহযোগিতা করছেন। সরকারের ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কর্মকান্ডের ফলে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাচ্ছে।
সুধিবৃন্দ,
দেশী-বিদেশী নানান ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে চলছে। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। আশাকরি, ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ এখন ‘রোল মডেল’ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, আমরা বিজয়ী জাতি। কারো কাছে মাথা নত করব না।
আমাদের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি কর্পোরেট সেক্টর ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি প্রদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সব সময় আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন, সমতাভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই। জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। 
বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন আর দশ জন সাধারণ মানুষের মতই স্বাভাবিক, কর্মচঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বল ও আনন্দমুখর হয়ে উঠুক-সেই প্রত্যাশা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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